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মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ, 

মাননীয় স্পীকার, 
সহকর্মীগণ, 

সংসদ সদস্যবৃন্দ, 
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, 
সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
এই শুভ মুহুর্তে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় ৪-নেতাসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইবোনদের প্রতি। 
উপস্থিত সুধিজন, 

আজ থেকে ১৫ বছর আগে ১৯৯৫ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ৮ জন ব্যক্তি গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালের ২২ শে মার্চ সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা শুরু করে। 
বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত অর্জনসমূহের ইতিহাস সংগ্রহ, প্রদর্শন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়। 

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা রয়েছে। এটাকে আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করি। সেজন্য শুরু থেকেই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যেতে। আমি এবং আমার ছোটবোন শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ব্যবহারের বেশ কিছু স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য প্রদান করেছি। 

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাতে ধারাবাহিকভাবে সরকারি অর্থ সাহায্য পায় সে ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করি। এরফলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর জাতীয় বাজেট থেকে থোক বরাদ্দ পেয়ে আসছে। 

এ জাদুঘরের জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত স্থানে একটি স্থায়ী ভবন। এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা জাদুঘরকে আগারগাঁওয়ের এই ৮২ শতক জমি দেই। 
এ জমিতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি চমৎকার নকশা জুরিবোর্ড নির্বাচন করেন। সম্প্রতি রাজউকের প্রাথমিক অনুমোদনও তাঁরা পেয়েছেন। 

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের নেতৃত্বে ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আমার হাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন নির্মাণের জন্য ১৯ কোটি টাকার চেক দিয়েছেন। তাঁরা সর্বমোট ২৪ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এজন্য আমি ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সাধারণ বীমা কর্তৃপক্ষও ইতোমধ্যে ৫০ লাখ টাকা প্রদান করেছে। ব্যবসায়ী মহল এবং ব্যক্তি উদ্যোগেরও বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। 

নির্মাণকাজে অর্থ সঙ্কুলানের জন্য আমরা বর্তমান আর্থিক বছরে বাজেটে ৫ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি। আগামী দু‘বছরে আরও ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে। 

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সকল ধরনের অর্থ অনুদানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে কর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে। 
আমি আশা করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও পরিচালনায় কোন অর্থ সঙ্কট হবে না। আমার সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। 
আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে। এটা খুবই আনন্দের কথা। আজ শুধু আট জন ট্রাস্টির স্বপ্নপূরণের দিন নয়, আজ সমস্ত বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণের দিন। 
ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুধু তাদের স্মারক সংগ্রহ ভান্ডারই বৃদ্ধি করেনি, হাতে নিয়েছে নানাবিধ শিক্ষামূলক কর্মসূচি। তাদের সবচেয়ে মূল্যবান কাজ হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেওয়া। 
সুধি, 
বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন নিজেদের জন্য একটি নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের সাড়ে তিন বছরের মাথায় পরাজিত শত্রুরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতার অর্জনগুলোকে একে একে নস্যাত করে। 
৭৫'র পনেরই আগস্টের পর সেনাশাসক জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পুনর্বাসন করে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার পথ বেছে নেয়। নতুন প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মারকগুলোকে ধ্বংস করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে কোমলমতি শিশুদের বিভ্রান্ত করা হয়। 
দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মুক্তিযুদ্ধের পর যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের একটা বড় অংশকে এই পরাজিত শক্তি বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। দীর্ঘ ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল না। এ সুযোগে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ইতিহাস বিকৃতি চলতে থাকে। 
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শোষণ-বৈষম্যহীন একটি প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের নিশ্চয়তা থাকবে। মানুষ খেয়ে-পরে, সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। 
কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে দেশকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা হয়। হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি কায়েম করে গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। গণতন্ত্র না থাকলে মানুষের অধিকার থাকে না। দেশের উন্নয়নও হয় না। 

তবে অন্ধকারের পর আলো আসবেই। আমরা সে আলোর নিশানা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নতুন প্রজন্ম আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। বিগত নির্বাচনে নতুন প্রজন্ম ঘৃণাভরে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। 
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিতে চাই এজন্য যে, সীমিত আকারে হলেও তাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং শৌর্য্য-বীর্য্যের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে। একটা জাতির জন্য এটা যে কত প্রয়োজনীয় তা বলে শেষ করা যাবে না। 
একজন নাগরিক যদি তার দেশের জন্ম ইতিহাসই না জানল, পূর্ব পুরুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্পর্কে ধারণা না পেল, তাহলে দেশের জন্য সে কী কাজ করবে? দেশের জন্য তার ভালবাসা কী করে তৈরি হবে? 

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানুষ যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে সেসব আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে, অনেক বন্ধু রাষ্ট্র এবং বিদেশী নাগরিক আমাদের কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। 
আমি জেনে আনন্দিত যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এসব ইতিহাস সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে। ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। 
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসমূহকে ধরে রাখছে। এর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান প্রজন্মসহ পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই দেশ স্বাধীন করার জন্য মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিজয় গৌরব আর হারাবার বেদনাগুলো জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে। 
আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমাদের ভবিষ্যত চলার পথ দেখিয়ে দেবে। বিকৃত ইতিহাস থেকে আমাদের সত্যের দিকে ধাবিত করবে। আমাদের দেশ গড়ার সততা, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা দিয়ে কাজ করতে উৎসাহী করবে। 

'৭১-এ যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী ঘৃণিত অপরাধ যারা করেছে, তাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। সেখানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ট্রাইবুন্যালকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে- এটা দেশের সকল মানুষের দাবী। 
সুধিবৃন্দ, 

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ‘যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার' আহবান জানান। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৯-মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। 
স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৈরি করেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এই ট্রাস্টের হাতে ছেড়ে দেন। যাতে এর আয় থেকে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া যায়। স্বৈরশাসকেরা পরবর্তীতে অবশ্য এর অনেকগুলোই বিক্রি করে দিয়েছে। 
আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য চলতি অর্থবছরে ৫৩৫ কোটি ৮০ লাখ টাকার ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের ২য় পর্যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ঢাকায় গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, দেশের বিভিন্নস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের ১ম পর্যায় প্রকল্প এবং মিরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের অধিকতর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রকল্প। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০০৯ সালে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করি। চলতি বছরে ১৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকা বৃদ্ধি  করেছি। ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তযোদ্ধার সংখ্যা সোয়া লাখ থেকে বৃদ্ধি করে দেড় লাখ করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

দেখতে দেখতে আমরা স্বাধীনতার ৪০ বছরে পদার্পন করলাম। এই ৪০ বছরে দেশকে অনেকদুর এগিয়ে নেওয়া যেত। 
কিন্তু ‘৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দুঃশাসন আর অপশাসন আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে এগুতে দেয়নি। আমরা সরকারে এসে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি সকলক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নকে তরান্বিত করতে। 

আজ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্মাণ শুরু হবে। আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জাদুঘর নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নতুন করে এখানে কার্যক্রম শুরু করবে। এতদিন যা স্বপ্ন ছিল তা এখন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। 
আসুন, আমরা সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ কাজে সব ধরণের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই।  সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।             
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...... 
